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`y‡h©vM SuywK n«vm I cÖ¯‘wZ MÖnY Ki‡Z n‡e

                    -`y‡h©vM e¨e¯’vcbv I ÎvY gš¿x

XvKv, 31 gvP© 2015

`y‡h©vM e¨e¯’vcbv I ÎvY gš¿x †gvdv¾j †nv‡mb †PŠayix gvqv, exiweµg Ggwc e‡j‡Qb weÁvb I AvaywbK cÖhyw³MZ Ávb Kv‡R jvwM‡q `y‡h©vM SuywK n«vm I cÖ¯‘wZ MÖnY Ki‡Z n‡e|
wZwb AvR Imgvbx ¯§„wZ wgjbvqZ‡b RvZxq `y‡h©vM cÖ¯‘wZ w`em 2015 Gi D‡Øvab Abyôv‡b cÖavb AwZw_i e³…Zv K‡ib| 

`y‡h©vM e¨e¯’vcbv I ÎvY gš¿Yvj‡qi mwPe †gvt kvn& Kvgv‡ji mfvcwZ‡Z¡ Abyôv‡b `y‡h©vM e¨e¯’vcbv I ÎvY gš¿Yvjq msµvšÍ msm`xq KwgwUi mfvcwZ ax‡i›`ª †`ebv_ m¤¢y, RvZxq `y‡h©vM e¨e¯’vcbv Kvh©µ‡gi (wmwWGgwc) RvZxq cÖKí cwiPvjK Avãyj KvBqyg, `y‡h©vM e¨e¯’vcbv Awa`ß‡ii gnvcwiPvjK Avãyj Iqv‡R` wgqv cÖgyL e³e¨ iv‡Lb| 
G eQi w`emwUi cÖwZcv`¨ ÒweÁvb wfwËK Z_¨ Rvwb, `y‡h©v‡Mi ÿwZ Kwg‡q AvwbÓ| G cÖwZcv‡`¨i Dci wmwWGgwci RvZxq cÖKí cwiPvjK Avãyj KvBqyg g~j cÖeÜ Dc¯’vcb K‡ib| 
g~j cÖe‡Ü wZwb e‡jb, AvaywbK mg‡q `y‡h©vM e¨e¯’vcbv‡K †UKmB KvVv‡gvq Avb‡Z weÁvb wfwËK Z_¨, DcvË I h_vh_ cÖhyw³ e¨envi wbwðZ Ki‡Z n‡e| G †ÿ‡Î Z_¨, DcvË I cÖhyw³‡K `y‡h©vM‡K›`ª ch©v‡q h_vh_fv‡e Ges `ªæZ mg‡qi g‡a¨ cÖ‡qv‡Mi Dci wZwb ¸iæZ¡v‡ivc K‡ib| cwiewZ©Z Rjevqyi †cÖÿvc‡U cÖvK…wZK `y‡h©v‡Mi Dci M‡elYvi Dci †Rvi w`‡Z n‡e|
`y‡h©vM e¨e¯’vcbv cÖvwZôvwbK I weÁvb wfwËK iƒc w`‡Z wkÿv Kvh©µ‡gi mKj ch©v‡q G msµvšÍ wkÿv AšÍf©~³ Kivi Dcjwä †_‡K miKvi Z…Zxq †kÖbx †_‡K gv÷vi wWMÖx wm‡jev‡m G wkÿv AšÍf©~³ K‡i‡Q| XvKv PUªMÖvg I wm‡jU kn‡ii f‚wgK¤ú SuywK gvbwPÎ cÖ¯‘Z I 6 wU kn‡ii Rb¨ wRI-gidjwRK¨vj g¨vwcs Kiv n‡q‡Q| wZwb e‡jb GLb †gvevBj †dv‡bi 10941-4 b¤^i †_‡K cÖvK…wZK `y‡h©v‡Mi AvMvg mZK©evZ©v cvIqv hv‡”Q| eb¨v I N~wY©S‡oi c~e©vfvm †_‡K Gi ÿqÿwZ A‡bKvs‡k Kwg‡q Avbv n‡q‡Q| Abyôv‡b gš¿Yvj‡qi Kg©KZ©v-Kg©Pvwi, cÖvK…wZK `y‡h©vM msµvšÍ we‡klÁMY, wewfbœ GbwRI cÖwZwbwa, †¯^”Qv‡meK ms¯’vi cÖwZwbwa Dcw¯’Z wQ‡jb| 
gš¿x w`emwU D‡Øvab †k‡l cÖvK…wZK `y‡h©vM msµvšÍ cÖKvkbv I hš¿cvwZi cÖ`k©bxi D‡Øvab K‡ib| 
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মাননীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রী 
জনাব মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া বীর বিক্রম এমপি-র ভাষণ

জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস-২০১৫
তারিখ: ৩১ মার্চ ২০১৫
ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন, ঢাকা
সম্মানিত সভাপতি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মো: শাহ্‌ কামাল

সম্মানিত বিশেষ অতিথি জনাব ধীরেন্দ্র দেবনাথ সম্ভু, এমপি
মাননীয় সভাপতি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, 
মঞ্চে উপবিষ্ট দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোহাম্মদ আবদুল ওয়াজেদ

অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণকারী সকল সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ, 

ভদ্র মহিলা ও মহোদয়গণ আসসালামু আলাইকুম এবং শুভ সকাল।
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে দেশব্যাপী ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে আজ ৩১ মার্চ ২০১৫ তারিখে “জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস ২০১৫” উদযাপিত হচ্ছে দেখে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ দিবস উপলক্ষে আজকের অনুষ্ঠানে আপনাদের মাঝে উপস্থিত হতে পেরে আমি সম্মানিত বোধ করছি। ‘জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস’ পালনের মূল উদ্দেশ্য হলো দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রমে ব্যাপক জনসচেতনতা গড়ে তোলা। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও পদক্ষেপগুলো বিশ্লেষণ করে এটা অবশ্যই বলা যায় যে, বাংলাদেশ সরকারের প্রস্তুতিমূলক উদ্যোগের কারণে বিভিন্ন দুর্যোগে জীবন, জীবিকা ও সম্পদের ক্ষতি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। বিশ্বব্যাপী তা স্বীকৃতিও পেয়েছে। জাতিসংঘের মহাসচিব বাংলাদেশের দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমের প্রশংসা করে পত্রও দিয়েছেন। 
এ বছরে জাতীয়ভাবে দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে:  

“বিজ্ঞান ভিত্তিক তথ্য জানি 
 দুর্যোগের ক্ষতি কমিয়ে আনি”। 
এ প্রতিপাদ্য অনুসরণে বছর ব্যাপী বিজ্ঞান ও আধুনিক প্রযুক্তিগত জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও প্রস্তুতি কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। এটা করতে পারলে দুর্যোগের অব্যবহিত পূর্বে, দুর্যোগকালে সাড়াদান ও দুর্যোগ পরবর্তী উদ্ধার এবং পুনর্বাসন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সহজতর হবে। যথাযথভাবে সকল রেকর্ড সংরক্ষণে সুবিধা হবে, পরবর্তী প্রজন্ম এ তথ্যকে কাজে লাগিয়ে আরো উন্নত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারবে। 
এ পর্যায়ে আপনাদের জানিয়ে রাখতে চাই যে, 
আমরা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রাতিষ্ঠানিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক রূপ দিতে জাতীয় পর্যায়ের শিক্ষা কার্যক্রমের তৃতীয় শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যক্রমের ৩৯ টি পাঠ্যপুস্তকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং জলবায়ু পরিবর্তন জনিত বিষয় অন্তর্ভূক্ত করেছি। ১৮ টি সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও ১১ টি ট্রেনিং ইন্সটিটিউটে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়টির উপর স্নাতক (সম্মান), স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা ও বিভিন্ন মেয়াদী ট্রেনিং কোর্স চালু করেছি।৬২৮ জন সরকারি ও বেসরকারি ছাত্রছাত্রীকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছি।১০ টি ই-লারনিং ইন্সিটিউট স্থাপন করেছি। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট শহরের ভুমিকম্প ঝুঁকি মানচিত্র (Micro-zonation Map) প্রস্তুত ও ৬ টি শহরের জন্য জিও-মরফলজিক্যাল ও জিওলজিক্যাল ম্যাপিং সম্পন্ন করেছি। ভুমিকম্প সহনশীল ভবন নির্মাণ বিষয়ক আধুনিক ও উন্নত প্রশিক্ষন প্রদানের মাধ্যমে ২,০০০ দক্ষ নির্মাণকর্মী তৈরী করেছি। উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র স্থাপন করেছি। (DMIC) স্থাপনের মাধ্যমে দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জরুরী তথ্য যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন করেছি। বন্যা আগাম সতর্ক বার্তাকে পূর্বের ৩ দিনের স্থলে ৫ দিনে উন্নীত করেছি। আবহাওয়া ও দুর্যোগ সংক্রান্ত তথ্য ও আগাম সতর্কবার্তা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে (নম্বর 10941-4) সর্বসাধারনের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য দেশের সকল মোবাইল অপারেটরের মাধ্যমে ইন্টারেকটিভ ভয়েস রেসপন্স সিস্টেম (IVR system) চালু করেছি। আমাদের এ সকল পদক্ষেপ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে বিজ্ঞানভিত্তিক করার জন্য করা হয়েছে।                                
ভদ্র মহিলা ও মহোদয়গণ,
আপনারা নিশ্চয় অবগত আছেন,  ১৯৭০ সালে ১২ নভেম্বর সমুদ্র উপকূলে আঘাত হানা প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ে প্রাণ হারিয়েছিল ৫ লাখেরও বেশি মানুষ । বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেদিন নির্বাচনী প্রচারণা বন্ধ রেখে ছুটে গিয়েছিলেন বিপন্ন অসহায় মানুষের পাশে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম শুরু হবার পূর্বেই টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দুর্যোগ প্রস্তুতি ও ঝুঁকিহ্রাসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ এর ১লা জুলাই ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) গঠন করেছিলেন। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে তিনিই অনন্য পথিকৃত ও উদ্যোক্তা। তাঁর দূরদর্শীচিন্তা, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও নির্দেশনায় তখন থেকেই দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে সিপিপি’র কার্যক্রম গৃহীত হয় এবং উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণে অধিক গুরুত্ব প্রদানসহ বিপদাপন্ন মানুষের নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, মাটির কিল্লা নির্মাণেরও কাজ শুরু হয়। তাই উপকূলীয় অঞ্চলে মাটির কিল্লা এখনও ‘মুজিব কিল্লা’ নামে পরিচিত। 
উপস্থিত সুধিবৃন্ধ
ভৌগোলিক অবস্থানের কারণেই বাংলাদেশ পৃথিবীর একটি অন্যতম দুর্যোগ প্রবণ দেশ। বিশ্বব্যাপী উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে জলবায়ুর ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। ফলে এ দেশে দুর্যোগের মাত্রা ও তীব্রতা অনেক বেড়ে গেছে।  ফলে আমাদের কষ্টার্জিত উন্নয়ন ব্যহত হচ্ছে। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়,  জলোচ্ছ্বাস, খরা, জলাবদ্ধতা, নদী ভাঙ্গন, টর্নেডো ও ফসলের জমিতে লবনাক্ততা বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে মানুষের জীবন ও জীবিকা হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। আমাদের এ দেশটি সিসমিক জোনে অবস্থিত হওয়ায় বড় ধরণের ভূমিকম্পেরও আশঙ্কা রয়েছে। 
অপরিকল্পিত দ্রুত নগরায়ন, ঘনবসতি, ঝুঁকিপূর্ণ দালানকোঠা নির্মাণের কারণে শহর ও নগর এলাকায় ভূমিকম্পের বিপদাপন্নতা আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে আমরাও বসে নেই। ভূমিকম্প সহনীয় বাড়ি তৈরির জন্য ‘বাংলাদেশ জাতীয় বিল্ডিং কোড” কার্যকর করার জন্য গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়েছে। ৯টি বড় শহরের জন্য মাইকোজেনশন ম্যাপ তৈরি করা হয়েছে। দুর্যোগে দ্রুত সাড়াদানের জন্য কন্টিনজেন্সি পরিকল্পনার তৈরি করা হয়েছে। অপরদিকে অগ্নিকান্ড, সড়ক দুর্ঘটনা, নৌকা বা লঞ্চ ডুবি প্রতিনিয়তই ঘটছে। এ থেকে বাঁচতে আমাদের সকলকে সচেতন হতে হবে। সমন্বিত দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।২০০৫ সাল থেকে Hyogo (হিউগো) Framework (ফ্রেমওয়ার্ক) for Action এর ভিত্তিতে বিশ্বব্যাপী দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও প্রস্তুতিমূলক কাজ করছিল। এটা এবছরই শেষ হয়ে যাবে। এ মাসেই জাপানের সেন্দাই সিটিতে অনুষ্ঠিত 3rd World Conference of Disaster Risk Reduction এ ১৮৭ টি দেশের সর্বসম্মত সিদ্ধাতে ভুমিকম্প ও বিরূপ জলবায়ুর প্রভাব এবং মানব সৃষ্ট দুর্যোগে মানুষের জীবন, জীবিকা ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি ২০০৫-১৫ এর তুলনায় ২০২০-৩০ মেয়াদে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমিয়ে আনার লক্ষ্যে “Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-30” গৃহীত হয়েছে। আপনারা শুনে খুশি হবেন যে, এ শিরোনামটি বাংলাদেশ প্রস্তাব করেছিল। বাংলাদেশের জন্য এটি এক অন্যন্য সম্মান। এখন আমাদেরকে বিগত ২০০৫-১৫ সময়ের দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম মূল্যায়ন করে এ Frame-work এর ভিত্তিতে নতুন করে ২০১৫-৩০ সময়ের জন্য স্বল্প মেয়াদী, মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করার জন্য আমি মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদেরকে অনুরোধ করছি।
সম্মানিত অতিথিবৃন্দ
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের ব্যাপক সাফল্য থাকলেও আমরা প্রতিনিয়ত নতুন নতুন হুমকি ও চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছি। বিশেষ করে ভবন ধ্বস ও ভূমিকম্প মোকাবিলা আমাদের জন্য বিশেষ চ্যালেজ্ঞ। তবে আমরাও বসে নেই। আমরাও সে চ্যালেজ্ঞ মোকাবিলায় আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে সক্ষমতা অর্জনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। এ লক্ষে আধুনিক সব ইনস্ট্রুমেন্ট সংগ্রহের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা-র নেতৃত্বে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার বিভিন্ন দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণকে দুর্যোগ মোকবিলায় সক্ষম করে তোলার পাশাপাশি বাংলাদেশকে দুর্যোগ সহনশীল দেশ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে আমরা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সবগুলো আইনগত কাঠামো তৈরি করেছি। যা ইতোমধ্যে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি ও প্রশংসা লাভ করেছে। এখন এগুলোর বাস্তবায়ন দরকার। এগুলোর সঠিক ও সময়পোযোগী বাস্তবায়ন হাজার হাজার মানুষের জীবন, জীবিকা ও সম্পদ রক্ষা করতে পারবে। তাই আমি এসব আইনগত কাঠামোর সফল ও দ্রুত বাস্তবায়ন আশা করছি।
সম্মানিত ভদ্রমহিলা ও মহোদয়গণ
বাঙ্গালী জাতি ও সমাজকে দুর্যোগ সহণশীল হিসেবে গড়ে তুলতে এবং দুর্যোগের বিরূপ প্রভাব কমিয়ে আনতে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন প্রক্রিয়ায় নারী-পুরুষ, বালক-বালিকা, যুবক-বৃদ্ধ সকলেই সম্পৃক্ত করতে হবে। উন্নয়নের সকল প্রক্রিয়ায় এদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের সকল স্তরে তাদের অন্তর্ভুক্তির জন্য বিশেষ দৃষ্টি প্রদান করা প্রয়োজন-এ আহবান জানিয়ে আমি আজ ২০১৫ সালের ৩১মার্চ ‘জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস’-এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। দিবস উদ্‌যাপনের সাথে জড়িত সকলকে আমার ধন্যবাদ ও আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।
জয়বাংলা, জয়বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।                                                                                      









